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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 
জাতিসংঘের সম্মানিত সেক্রেটারি জেনারেল মি. বান কী-মুন, 

সহকর্মীবৃন্দ, 
উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিবর্গ, 

সুধিমন্ডলী, 
আসসালামু আলাইকুম। 

জেলা ই-সেবাকেন্দ্র উদ্বোধন এবং ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র স্থাপনের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই মি. বান কী-মুনকে। তিনি এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তথ্য প্রযুক্তির প্রসারে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। তাঁর মাধ্যমে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলো তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলাদেশের অগ্রগতির কথা জানতে পারবে।   
আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাই, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি। শ্রদ্ধা জানাই, জাতীয় চার নেতা এবং সকল শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি। 

সুধিবৃন্দ, 
আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে ২০২১ সালের মধ্যে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি। জেলা ই-সেবাকেন্দ্র এবং ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র চালুর মাধ্যমে সেই লক্ষ্য অর্জনে দেশ এক ধাপ এগিয়ে গেল। 

আমরা আইসিটি খাতের অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে চাই। এ জন্য আমরা তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে দিয়েছি। জ্ঞানচর্চার জন্য প্রযুক্তির দুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়েছি।  
বর্তমান সরকার জনগণের সরকার। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ভাগ্য উন্নয়নই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। আমাদের রয়েছে বিশাল মানবসম্পদ। তথ্য-প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমরা মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য কাজ করছি। আমরা চাই, জনগণ সেবার জন্য প্রশাসনের দ্বারে দ্বারে ঘুরবে না। সেবাই জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে। আমরা একটি সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। 

সুধিমন্ডলী, 

স্থানীয় জনগণ প্রতিদিন জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে বিভিন্নমুখী সেবা গ্রহণ করেন। এতদিন এ সেবা সনাতন পদ্ধতিতে দেয়া হতো। ফলে জনগণ দ্রুত সেবা পেতো না। রেকর্ড রুম থেকে নকল বের করতে জনগণকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে দিনের পর দিন ঘুরতে হতো। এতে জনগণের সময় ও অর্থ দুটোরই অপচয় হতো। ই-সেবাকেন্দ্র চালু হবার ফলে জনগণ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে না এসেও ইন্টারনেটের মাধ্যমে অথবা ডাকযোগে কাঙ্ক্ষিত সেবা পাচ্ছেন। ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র এবং উপজেলা ই-সেবা কাউন্টার থেকেও এসব সেবা নেয়া যাচ্ছে। এটি বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়। 

সুধিবৃন্দ, 
আমরা ‘প্রযুক্তি বিভেদ' মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করছি। দেশের ৬৪টি জেলায় জেলা তথ্য বাতায়ন খোলা হয়েছে। এগুলোতে জেলার সামগ্রিক তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। দেশের চিনিকলগুলিতে ই-পূর্জি ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে। এখন আঁখচাষীরা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে উৎপাদিত আঁখ বিক্রি করতে পারছেন। এতে মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের দৌরাত্ম বন্ধ হয়েছে। আমাদের এ পদ্ধতি বিদেশেও প্রশংসিত হয়েছে। 
পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় ও ফলপ্রসু করতে ‘ই-বুক' চালু করা হয়েছে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা সারা বছরই নতুন বই পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। পাঠ্যপুস্তক সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা যাচ্ছে। যা ভবিষ্যতে গবেষণা ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা যাবে। 

সুধিমন্ডলী, 

আমরা চাই, নতুন প্রজন্ম তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারে পারদর্শী হোক। এ প্রযুক্তির কর্ণধার হিসেবে গড়ে উঠুক। তাই আমরা মাধ্যমিক পর্যায়ে আইটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছি। প্রতিটি স্কুলে কম্পিউটার দিচ্ছি। এক হাজার ৬০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম প্রতিষ্ঠা করেছি। আইটিতে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষকদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। ২০১২ সালের মধ্যে দেশের ২০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম স্থাপন করা হবে। 
দেশের বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে এ পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার আইটি ল্যাব স্থাপন করেছি। দুর্গম অঞ্চলে ভ্রাম্যমান আইটি ল্যাব পাঠাচ্ছি। যেখানে বিদ্যুৎ নেই সেখানে সোলার এনার্জির ব্যবস্থা করেছি। শিক্ষার্থীদের সস্তায় ল্যাপটপ দেয়ার ব্যবস্থা করেছি। 

আমরা গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশের সুযোগ করে দিচ্ছি। এ জন্য শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছি। এ ফান্ডে এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ট্রাস্ট ফান্ড আইন প্রণয়নেরও উদ্যোগ নিয়েছি। 
আমরা ‘আইসিটি অ্যাক্ট ২০০৯' প্রণয়ন করেছি। আইসিটি নীতি প্রণয়ন করেছি। আইসিটিতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। আমরা গাজীপুরের কালিয়াকৈরে একটি হাই-টেক পার্ক স্থাপন করছি। ই-গভর্নেন্স সম্প্রসারিত করছি। সাবমেরিন ক্যাবলের ব্যান্ড-উইড্‌থ ক্যাপাসিটি বাড়িয়েছি। ইন্টারনেট সেবা সস্তা ও সহজলভ্য করেছি। থ্রি-জি মোবাইল সার্ভিস প্রবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছি।     
সুধিমন্ডলী, 

জাতীয়ভাবে এবং বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে নিয়মিত ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। এ মেলা সরকারী সেবা প্রদান ও সৃজনশীলতা বিকাশে একটি নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে। নিয়মিত মেলা আয়োজনের ফলে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে জনকল্যাণমুখী ই-সেবা তৈরির একটি ইতিবাচক প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। 
আমরা জাতীয় ই-তথ্যকোষ তৈরি করেছি। এতে গ্রামীণ জনগণের জীবন ও জীবিকাভিত্তিক প্রায় এক লক্ষ পৃষ্ঠার তথ্য বাংলায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে। বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান তাদের গবেষণাধর্মী তথ্য সরবরাহ করে তথ্যকোষটিকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। এজন্য সকলকে ধন্যবাদ জানাই। 

সুধিমন্ডলী, 

সকল নাগরিককে তথ্য প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত করাই ছিল ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার অন্যতম চ্যালেঞ্জ। ডেক্সটপ কম্পিউটার কেনার সামর্থ্য হয়ত অনেকেরই নেই। তাই আমরা স্বল্পমূল্যের ‘দোয়েল' ল্যাপটপ তৈরি করেছি। তৃণমূলের জনগণের তথ্য-সেবা পাবার ক্ষেত্রে এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। 
দেশের সাড়ে চার হাজার ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র থেকে প্রতিমাসে ৪০ লক্ষাধিক মানুষ সেবা নিচ্ছে। স্বাস্থ্য সেবা থেকে শুরু করে কৃষি, শিক্ষা, সব ধরনের সরকারি ফরম, বিশ্ব জ্ঞান ভান্ডারে প্রবেশ সব তথ্যই জনগণ পাচ্ছেন। এতে জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত হয়েছে। এতে কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। উদ্যোক্তারা মাসে প্রায় ২ কোটি টাকা আয় করছেন। সরকারী-বেসরকারী অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের সেবা প্রদানের জন্য এইসব তথ্যকেন্দ্রের সাথে যুক্ত হয়েছে। ফলে সব ধরনের তথ্যই জনগণের জন্য উন্মুক্ত হচ্ছে। 
সুধিবৃন্দ, 
আজ দেশের জন্য একটি আনন্দের দিন। আমরা ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র স্থাপনের বর্ষপূর্তিতে একত্রিত হতে পেরেছি। আমি ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের সকল উদ্যোক্তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের মধ্যে যারা জাতীয়ভাবে বর্ষসেরা উদ্যোক্তা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন, তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা জাতীয় পর্যায়ের পাশাপাশি, জেলা পর্যায়েও বর্ষসেরা উদ্যোক্তাদের পুরস্কৃত করার উদ্যোগ নিয়েছি। 
সুধিমন্ডলী, 

২০২১ সালে আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করবো। এ সময়ের মধ্যে আমরা বাংলাদেশকে একটি ক্ষুধা-দারিদ্র্য-নিরক্ষরতামুক্ত সমৃদ্ধ দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে চাই। আসুন, দলমত নির্বিশেষে সকলে মিলে একটি প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক, কল্যাণমুখী, শান্তিময়, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তিতে অগ্রসর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলি। 

সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি জেলা ই-সেবাকেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

... 
